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আসসালামু আলাইকুম। 

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদায় ৩৫তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপারগণের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

এক বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকারী নবীন কর্মকর্তাদের আমি জানাচ্ছি উষ্ণ অভিনন্দন। আজকের এই দৃষ্টিনন্দন ও সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি এ কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বীর মুক্তিযোদ্ধদের জানাচ্ছি সালাম। 

জাতির পিতার উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের অকুতোভয় পুলিশ সদস্যরা স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চের কালরাতে পাকহানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্- এর নির্ভীক পুলিশ সদস্যরা। 
মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে এই পুলিশ একাডেমীরও রয়েছে গৌরবময় ইতিহাস। একাডেমীর তৎকালীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ২৪-জন কর্মকর্তা-কর্মচারী শহিদ হন। আমি মুক্তিযুদ্ধে শহিদ সকল পুলিশ সদস্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা বাংলাদেশ পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পদক ২০১১’ এ ভূষিত করেছি। 
সুধিমন্ডলী,

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যখন বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন; তখনই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করে। শুরু হয় বাংলাদেশের উল্টোপথে যাত্রা। 
পাকিস্তানি দোসর ও স্বাধীনতাবিরোধীরা চেয়েছিল জাতির পিতার স্মৃতিকে মুছে ফেলতে। এদেশের মাটি থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করতে। তারা দুঃশাসন, বঞ্চনা আর বিচারহীনতার মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সে ষড়যন্ত্র আজও থেমে নেই। আমরা সচেতন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সব ষড়যন্ত্র বারবারই রুখে দিয়েছি। সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সর্বদাই বাংলাদেশ পুলিশ সাহসিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।
জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সারা বিশ্বের সমস্যা। আমরা দক্ষতার সঙ্গে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের অব্যাহত সাফল্য শুধু দেশেই নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। এদেশের মাটিতে জঙ্গি, সন্ত্রাসী, যুদ্ধাপরাধীদের স্থান হবে না।

অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে পুলিশ সদস্যরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দুই যুগের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দক্ষতা ও  পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। 
সুধীবৃন্দ,

বিশবব্যাপী অপরাধের ধরন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। নিত্যনতুন অপরাধ দমনে পুলিশ সদস্যদের আরও তৎপর হতে হবে। বিশেষ করে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে দক্ষ হতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপরাধ দমনে কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্য আমাদের সরকার আইন-শৃঙ্খলা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থকে বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করছে। আমরা ২০০৯ সাল থেকে পুলিশের আধুনিকায়নে কাজ করে চলেছি। 
এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
· আমরা ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশে ৫০ হাজার জনবল সৃজনের সিদ্ধান্ত নিই। ইতোমধ্যে প্রায় ৪৬ হাজার পদ সৃজন করা হয়েছে;
· বর্ধিত জনবলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হচ্ছে;
· পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের নতুন ইউনিট গঠন অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে রংপুর রেঞ্জ, রংপুর আরআরএফ, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, নারী আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ১২ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনসহ নতুন নতুন থানা, তদন্তকেন্দ্র ও ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে ;
· গাজীপুর ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ গঠন করা হয়েছে;
· জঙ্গি ও সন্ত্রাস নির্মূলে পুলিশের ‘এন্টি টেরোরিজম ইউনিট’ গঠন করা হয়েছে;
· আমরা ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ’ গঠন করেছি। ফলে শিল্প এলাকায় নিরাপদ ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে; 
· বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট যেমন- পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ এবং ২টি স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে;
· গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদার করতে ‘গার্ড এন্ড প্রটেকশন পুলিশ’ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে;
· এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ২য় শ্রেণির ইন্সপেক্টর পদকে ১ম শ্রেণি পদে উন্নীত করা হয়েছে;
· জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি’র র‌্যাঙ্ক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করে আইজিপি’র পদকে সিনিয়র সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে;
· আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারসহ সারাদেশে ৩০টি ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আরও ৪টি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে;
· কনস্টেবল হতে এসআই পর্যন্ত পুলিশ সদস্যদের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল স্তরের পুলিশের জন্য তা বাস্তবায়ন করা হবে;
· পুলিশের সেবা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে জাতীয় জরুরি সেবা ‘৯৯৯’, বিডি পুলিশ হেল্পলাইন এবং অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্ভিস চালু করা হয়েছে;
· পুলিশের বিভিন্ন স্তরে নারীদের নিয়োগ দিচ্ছি। ২০১৫ সাল থেকে ট্রাফিক সার্জেন্ট পদেও নারীদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা সর্বপ্রথম পুলিশে নারীদের নিয়োগ দেন;
· আমরা পুলিশের আবাসন, রেশন, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক, যানবাহন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছি। 
সুধিবৃন্দ,

আমরা ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও জনমানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বৈদেশিক নীতি ও সম্পর্ক, গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক নিরাপত্তা-প্রতিটি সেক্টরেই আজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। 
বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এ উত্তরণ আমাদের সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ধারবাহিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফসল। আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উন্নয়নের এ অভিযাত্রা অব্যাহত থাকলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হব। 
কর্মকর্তাবৃন্দ,

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে চৌকস, পেশাদার, দক্ষ ও জনবান্ধব পুলিশ সার্ভিস গঠনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে আমরা পুলিশকে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, সারদার সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় রাখতে এ একাডেমীতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শ্রেণিকক্ষ, মাঠ এবং আবাসনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাসহ অবকাঠামোগত আরও উন্নয়নের প্রয়োজন। 
পুলিশ একাডেমীকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার, জনবল বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় যানবাহন, সরঞ্জামাদি এবং লজিস্টিক সরবরাহ অব্যাহত রেখেছি। যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকল্পে প্রস্তাবিত একাডেমী সংলগ্ন পদ্মা নদী তীরবর্তী অতিরিক্ত ১০০ একর খাস জমি বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। 
 
একাডেমীর আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, ফরেনসিক  ডেমোনেস্ট্রেশন ল্যাব, ড্রাইভিং ও শ্যুটিং সিমিউলেটর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। পুলিশের সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন করা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। 
নবীন পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,
আজ আপনারা মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। মানুষ বিপদের সময় পুলিশের কাছে সাহায্যের জন্য আসে। তাই সেবা ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন। দায়িত্ব পালনের সময় জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনের শাসনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজের নারী, শিশু ও প্রবীণদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করতে হবে। সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশ গঠনে আপনাদের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকবেন। 

 মাদকের করাল গ্রাসে আমাদের তরুণ সমাজ আজ বিপদাপন্ন। এই ভয়াল থাবা থেকে আমাদের সমাজকে বাঁচাতে হবে। মাদক সেবনকারী, ব্যবসায়ী, উৎপাদক, সরবরাহকারী সবার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের পুলিশ যেমন জঙ্গি দমনে সফল হয়েছে, তেমনি মাদক থেকে আমাদের তরুণ সমাজকে রক্ষায় সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।
সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে উন্নয়নকে টেকসই করতে চাই। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, বাংলাদেশ পুলিশের নবীন কর্মকর্তাগণ সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশিক্ষণলদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ‘রূপকল্প-২০২১’ এবং ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি ৩৫তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের সকল শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার-এর পেশাগত সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
... 

